করোনা মানে না মানা। ধারে না কোন ধার। আক্রান্ত করে না বলে যে কারো ঘর।
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একদিন আর জ্বর আসলো না।  পরেরদিন আবার জ্বর...ঘাবড়ে গেলাম।  নাহ্...কি করি।
তিন দিন পর জ্বর গেল... আর আসলো না।  চলছে সুস্থ হওয়ার সংগ্রাম।  এক-দেড় মাস লেগে যাবে হয়তো.....আল্লাহ এ যাত্রায় রক্ষা করেছেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিনে.. তুমি পাশে আছো......
